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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
ίη ο
ঐ কবি অন্ত পদে বলিয়াছেন :-—
লছিমারূপিণী রাধা ইষ্ট বস্তু যার ।
যারে দেখি কবিতা ফুরয়ে শত ধার। মহাজন পাৰলীতে শ্ৰীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র লিথিয়াছেন, “কেহ কেহ কহেন লক্ষ্মী দেবীর সহিত ইহার ( বিভাপতির ) প্রসক্তি ছিল।” লক্ষ্মী দেবীকে না দেখিলে বিদ্যাপতি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন ন, ও বিভাপতির আসক্তির কথা জানিতে পারির রাজা শিবসিংহ তাহাকে শূলে দেন, এইরূপ আরও অদ্ভূত ও মিথ্যা প্রবাদসমূহ এদেশে প্রচলিত ছিল। বিদ্যাপতির যথার্থ জীবনবৃত্তান্ত অবগত হওয়ার পর এই ভ্রম দূর হওয়া উচিত, কিন্তু এখনও বৈষ্ণবদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে, বিদ্যাপতি লখিমী দেবীকে প্রেমের চক্ষে দেখিতেন, ও প্রেমের আরাধ্য দেবী বিবেচনা করিতেন । এ বিশ্বাস হয়ত কতক লোকের কোন কালে ঘুচিবে না ; কিন্তু এখন প্রকৃত কথা ইচ্ছা করিলে সকলেষ্ট জানিতে পারেন। প্রথমতঃ বিদ্যাপতি শৈব ছিলেন, বৈষ্ণব ছিলেন না। দ্বিতীয় কথা, বিভাপতির সন্ত্রান্ত বংশে জন্ম, নিজে শিবসিংহের রাজপণ্ডিত ছিলেন। তিনি রাণীর প্রতি অনুরক্ত ও প্রকাগু গীতে র্তাহার নাম লিখিতেন এ কথা জানিয়াও শিবসিংহ কিছু করেন নাই এ কথা একেবারেই অসম্ভব! শিবসিংহের মৃত্যু অথবা পলায়নের পর লখিম৷ দেৰী অনেক কাল জীবিত ছিলেন এবং বিদ্যাপতিও তাহার পর অনেক গ্রন্থ ও পদ রচনা করেন, কিন্তু লপিমা দেবীর আর নামোল্লেখ করেন নাই। শিবসিংহের রাজত্বকালে বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক গীত রচনা করেন, তাহার কতকগুলির ভণিতায় শিবসিংহ ও লখিমার নাম আছে, এই পৰ্য্যস্ত। শিবসিংহের আবর্তমানে সেরূপ ভণিতাযুক্ত পদ আর রচনা করেন নাই। পতির সহিত পত্নীর নাম দেওয়ার প্রথা বিদ্যাপতি প্রচলন করেন নাই, জয়দেবেও দেখিতে পাওয়া যায়। গীতগোবিন্দে আছে –
বর্ণিত জয়দেৰকেন হয়েরিদং প্রবণেন । কেন্দুবিম্বসমুদ্রসম্ভবরোহিণীরমণেন ॥
পুনশ্চ—
জয়তি পদ্মাবতীরমণ কবি ভারতী জয়দেব ভণিত মতিশাতম্। জয়দেব স্বপত্নীর নাম করিয়াছেন ; তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বিস্তাপতি স্বীয় পত্নীর নাম লিখিয়া রাখিলে ঐতিহাসিকের অত্যন্ত আমুকুল্য হইত। রাজমহিষীর নাম করিলে দোষের কারণ হইবে কেন ? পতি পত্নীর নাম একত্রে করা প্রাচীন আৰ্য্য প্রথা। সীতাপতি রামচন্দ্র, কমলাপতি নারায়ণ ইত্যাদি চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। বিশেষ, বিস্কাপতি কেবল লখিমাৱ নহে, অপর অনেকের পত্নীর নাম লিখিয়াছেন। সে পদগুলি বঙ্গদেশে প্রচলিত না থাকায় তাহার সম্বন্ধে এই কথা উঠিয়াছে। শুধু শিবসিংহ কেন, শিবসিংহের পিতা মাতার নামও বিদ্যাপতির পদে আছে—
ৰিজাপতি কবির গৃহে গাওল জাচক জনকে গতী। হাসিনি দেই পতি গরুড়নরায়ণ
দেবসিংহ নরপতী ॥
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